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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Gr মানিক রচনাসমগ্ৰ
(कलाल ऊर्थन वांछेि छिल ना।
অমলা বলে, মাগো মা, কী জমকালো চেহারা করেছিস ; কত বড়ো হয়ে গেছিস ।
মুটিয়ে গেছি, না ? 缘
মোটা নয়। বেশ জমজমাট চেহারা হয়েছে।
তুই তো তেমন বাড়িসানি ?
সেটা আমার বা পদাদার ভাগ্যি !
বিমলা শুনতে পেয়ে বলে, তোর যে কেমন ধারা কথা অমলা। বাপদাদা কি তোকে বোঝা ভাবে ?
অমলা চুপ৮করে থাকে।
অঞ্জলি বুঝতে পারে বাবা এবং দাদা অর্থাৎ কেদার তাকে বোঝা মনে কবে না। এটা মানতে সে রাজি নয়।
অমলার পড়া কেন বন্ধ করা হয়েছিল অঞ্জলি জানে। আজ এতদিন পরে পুরোনো কলেব বান্ধবীর কাছাকাছি এসে সে টের পায়, শুধু পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই অমলা কোথায় ঠেকে রয়ে গেছে, কতখানি ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের মধ্যে।
পার্থক্য তাদের মধ্যে আগেও ছিল। তারা যে দুটি পরিবারে জন্মেছে তার মধ্যেই অনেক তফাৎ, আচার ব্যবহার খাওয়া পরা বুচি অরুচি সব দিক দিয়ে সেটা আজও বজায় আছে। কিন্তু অন্যদিক দিয়েও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে। অমলা যেন আর বড়ো হয়নি মনের দিক দিয়ে।
শুধু পড়াশোনা করার জন্যই মনের বয়সটা তার বেড়েছে কিন্তু অমলাব মনটা আজও তেমনই কঁচা থেকে গেছে--সেই কঁচা অবস্থাতেই সংসারের চাপে এবং তাপে খানিকটা নীবস পক্কতা এসেছে, এই মাত্র।
স্কুল কলেজে পড়বার খরচ না কুলোক, নিজে পড়বার সময় না থাক, কেদাবি কেন বোনকে নিয়মিত সাধারণ বই পড়তে শেখায়নি, বাইবের জগতের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় করিয়ে দেয়নি ?
জ্যোতির সঙ্গেও আলাপ হয় অঞ্জলির।
আগে যখন এ বাড়িতে অঞ্জলির আসা যাওয়া বজায় ছিল তখন দু-একবার জ্যোতিকে সে দেখেছে। কিন্তু সে কথা আজ মনে পড়ে না।
তাই একেবারে নতুন করেই আলাপ পরিচয় হয়।
শাশুড়ির সঙ্গে জ্যোতি গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল।
অমলা বলে, এই অবেলায় চুল ভিজিয়ে চান করেছিস ?
জ্যোতি মৃদু হেসে বলে, চুল না ভিজিয়ে কি গঙ্গামান হয় ?
বিকালে গঙ্গামান কেন ?
চারটির পর যোগ শুরু হয়েছে।
অমলা হেসে বলে, তুই সত্যি দেখালি বটে। জ্যোতি । আজও বোধ হয় পেটে তোর মুরগির भारन छिछि कन्नछ।
জ্যোতি বলে, বলিস নে ভাই। ভাবলেও গা ঘিনীঘিন করে !
অঞ্জলির দিকে চেয়ে বলে, এ সব শূনলে আপনাদের হাসি পায় কিন্তু যার যেমন বুচি, কী বলেন ?
অঞ্জলি বলে, তা বইকী।
অমলা বলে, তোর তো ধার করা বুচি। বিয়ের সঙ্গে গজিয়েছে।
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